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৪০ 


৪১ 


৪৬ 


৫৫ 


৫৬ 


“চিবকুট' প্রকাশ কবতে গিষে কণ্ট 

কথ! বলা আমাদেব পক্ষে অপরিহার্য ।- 
কবিব প্রথম বই “পদাতিক* বাংল। 

কাবে) খুগান্তরেব সুচনা! কবে । পবব্তী 

মে কবিতাগুলি তিনি লেখেন,পাঠাকেরা 

স্বভীবতই তাৰ একটি সপ্কলন পেতে 

উৎস্কক ছিলেন সেজন্য এবই 

পরক।শাথে আমব। হাতে নিই । 


কিট এই সময়েই কবি গ্রেপ্তার 
5 যান এর এখনে। পর্যন্ত 
নিবাপওাবন্দী থাকাষ বই প্রকাশে 
এত বিলম্ব এব ভুলেব মাত্রা! কিছু 
(শী । এজন্যে ছেট খাটো ভুলের 
পরবিবে” আমব। শুধু মাবাম্মক ভূল- 
গুলিবই শুদ্ধি পত্র দিলাম । 'অগ্নিকোণ 
পু্তিকাটি কবিব নির্দেশক্রোমে এ বইবেৰ 
অস্তভূক্ত কব। হল । '“দীন্সিতেৰ গান 
সবাব শোষ আমাদের হস্তগত হ্যাঁ 
বাধ) হযে পেছনে দেষ। ভাসোছ। 


এপাবের সমস্ত ভূল ক্রুটি পবধর্া অংস্ববণে 
সশ্ণেধানব ইচ্ছা! বইল | 


প্রকাশক 


সুখবন্ধ 


আছি বেশ, গৃহপালিত জীবনে দিচ্ছে হান। 
উপবাসী অপমৃত্যু, তবুও স্লিত আশা 
অনাগত কোন দিনের ছ'পাশে মেলেছে ডানা, 
তাই নিয়মিত সভায় মিছিলে ষাওয়। আসা । 
আমাতে বন্ধ পা হরতালী কারখানা, 

চোখে আগ্নেয় বিশ্বীসঃ গ্রামে আগছে চাষা, 
লড়াই চলছে দূরে দেশে, তবু তার আওয়াজ 
শুনছি ভিক্ষ। ভাণ্ডে এখানে ; লাগে অবাক, 
মাঠে নিধির।ম সদ্ণীরদের কুচকাওয়াজ । 
দুর্বল সৃতি; বীর রসে তাই কাপে ব্যারাক, 
প্রেত পণ্টন, জালিযানবাগ প্রয়াগ আজ, 
স্বরাজে সেল্গামী মিলবে £ প্রভুর গেটায় ঢাক | 
অধুন| সবস ঘুষ জিভে, অহে| ! বন্ধবাক্‌। 


জুন 78০ 


কাব) জিতগাসা 


(১) 


সেদিনকার শাণিতধার হারিয়েছি 
জদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু 
বেড়াই ঘুরে পাড়ায় আপন খুসীমত 
লগঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি । 


জন্মে আর জীবনে আর তৃপ্তি নেই 
মরণে মধুসমাপ্তির ক্সীণ আশা 
সকলি মানি অলীক এই গ্রহ লোকে 
ইন্জ্রিয়ের ধখধার বাধা শরীর মন, 
নিরুদ্দেশ আকাশে বৃথ। খুজি বাসা 
আলোর কোন চিহ্ন নেই চর চরে 
দিনের ভাষা সেতুর শেষে পরপাৰে 
সুর্য গেল”মুখর ফের পাস্থনীড়। 


(*& ২ ) 


নিজেই নিজের ছাঁরার পাশে 
চমকালে ফ্িছে, নিনে.ক চিনে 
নামাও বলগ। পিপাস্থ ঘাসে, 
রুক্ষমাটিতে*মেঘল] দিশেও 
শুধুই ধুম ইচ্ছাধীনে 
কতক!ল মেঘ আকাশে ভাসে? 
তাই বিষ তোমাকে দেখে 
হঠাত পেলাম উসব। কোন 
হাঁলক। স্বভাব হৃদঘ থেক, 
হে দিগল্রাস্ত' আজাক শোন 
তামাঁকে সপেছি শবার মনও 
সেদিন চোখের মুকুবে বেখে, 
ঘরছাড়া মন তোম।!ব, কবে 
চকিতে নিখোজ পালাবে মাঠে 
তাই সংকিত জদর, হবে 
দয়ালু খিধি ও সংগে হাট । 
যদি কিছু কাল যুগলে কাটে 
ঘরমুখে। মন তবেই ভবে, 
হে দিগন্্রান্ত, আমি তো বুঝি-- 
তোমার জটিল ভাবাঁণে! পথে 
বাতি যে ধরবো সেটুকু পুঁজি 
আলের'র নেই | আম।ণ মতে, 
এসো] আজ এই জটিল পথে 
ঠিকানা বদলে প্রণয খাদি | 
ডিজেস্বর ৪০ 


(॥ ৩ ) 


ভেঙেছে সংসার হ্বর্গ ; কন্টকিত স্বপ্নের বিছানা, 
পাঠালো নিষ্ঠৃর সুর্য গলিত মৃত্যুর পরোয়াম 
আমাদের মোমের টুপিতে । 

ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয় আকাশের সুনীল বিষণ, 
উদার সমুদ্র ডাকে__ 

ঢেউষের ইসাবা গিলি অন্ধকার গলির রোরাঁকে, 
হাতে হ্বস্ব জীবনের জরিপের ফিতে । 

ছড়ানে! দৃশ্তের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের গ্জরগং 
রচন! করার ইচ্ছ। ছিল বাট, ভেঙেছি শপথ 
বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী, 

মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাস। বীধি, 

কেবলি নিষ্ষল বায ছিদ্রমণ্ন ঢাক 

পুরাণো অভ্যাস বশে চিরুণীৰ পণুশ্রম ট।কে, 
তবুও তোমার কাছে খণী 

একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়-হুরি গী, 
তোমার উষ্ণত) দিল বাম্পময় আমাকে শরীর 
উচ্ছল পর্ব তগাত্রে, ধন তাই উদ্দাম নদীর 

তবু তুষার চক্রে পিঠে একী জরাগ্রস্ত কু 
দু3রে দেয় হাতছানি সংঘবদ্ধ মাঁঠের সবুজ, 
ছব্রভংগ রৌ্র হয় ফিকে 

উদ্ভত সভীন দিকে দিকে। 


ভাগুন জাগুন পাড়ায় আগুন 


বাড়ে হু 

মগজে গ্রভৃত দস্ত তবু তো 
আহা উ্ন। 

মনের মহল দিচ্ছে টহল 
মিঠে কুহু 

এখনে। জাগুন পাড়ায় আগুন 


বাণ্ড় হুহু। 


(৫ ) 


তাঁঙলে। চিবুক-ঠেকাঁনে। হাতের নিদ্রা 
বাগানে শুকনো! কংকা।লসার বৃক্গ, 
খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিতরা ? 
গ্রামে ও নগরে ভিড় করে হর্ভিক্ষ । 
হদর বিহীন সময়ের দুবৃতি 

তোমার আমার মধ্যে দাড়ালো আজ ষে, 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নেয় আজ ভীরু চিত্ত 
কাপুরুষ ভম্ব আনবো না মোটে গ্রাহো, 
বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে_ 

প্রাণ বাচানোর নেউকে] সহজ পন্থা, 

ৰজ্জ মুঠিতে শৃংখল হবে ভাঙতে, 

খ্পামাদের ফাকা ভাড়ার প্রেমের হস্ত, 
বিদায়! অলীক স্বপ্রের প্রঙ্গাপুঙ্জ ! 
বিদাত! চাদের নিরুদ্দিষ কুগ্ধ ! 


( ৬ ) 


বাতাস পিঠে চাবুক হানে আকাশ আনে বজ 
শান্তি কবে ফএকেছে শিডেবেজায় টিমে কাঁনতো। ! 
সহরে, গ্রামে, নিকটে, দর নানান জুরে শুনছি-- 
পেয়েছি তাঁর খানিক রস, খানিক অন্পষ্ট £ 
“একল। নই, মিলিত হাত আজ আঘাত হাঁনাবে। 
মুক্তিদাত। মজুর চাধী- -নতুন আশ] সামনে | 
চলে| ন। কধি মিছিলে মিশি-অসৎ খষি সঙ্গ 
পতনে পথ করেছে টানু, গড়েছে বালু সৌধ, 
আমর। দেব বৌবাকে ধ্বনি, খৌঁড়ীকে দ্রুত ছন্দ 
লক্ষ বুকে রষেছে খনি; কুঁড়িত ঢাকা গন্ধ । 
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ 1” 


জুলাই ”৪২ 


গ্রাম 


শুনেছি একদা সোনালি ধানে 
আকাশ তপ্ত নুর্য আনে, 
[বিকালে হালকা হাওয়ার নাচে 
হৃদয়ে প্রুপ্তি হয় ছ্োয়াচে। 


সম্প্রতি গ্রামে আছিঃ কোথাও 
প্রাণোৎসবের নেই নিশানা 
উপবাসী চাষা, ধান উধাও 
মহাঙ্জনদের পন্থা জানা । 


অক! বাক] পথে দেখছি রোজ 
পাস্থ জনের লট বহর, 

পথে ভিক্ষীয় চলেছে ভোজ 
চোখে চিত্রিত দুর শহর | 


শ্বশীনে পাশানে হদর বিলানে। বৃথা 
মাথ] সামলালে| দার যে, মিতা 
তার চেয়ে এসো ধরি ঝুঠার 
শত্রু পরখ করুক ধার । 
ডিসেম্বর ”৪০ 


চিরকুট 


শতকোটি প্রণামান্তে 

হজ্বে নিবেদন এই_- 

“মাপ ক'রদ্নে খাঁজন।1 এ সন 
ছিটে ফৌটাও ধান নেই । 


মাঠে মাঠে কপাল ফাটে 
দৃষ্টি চলে যতদূর 

খ!ল শুক্‌নে।, বিল শুক্নে | 
চৌথখে লোনা সমু্দ,র | 


হাত পাঁতবে কার কাছে কে 
গাষে সবার দশ! এক 

তিন সন্ধ্যে উপৌষ দিয়ে 
খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক | 


পরণে যা আছে তাতে 
ঢাকে নাকো লজ্জা 

ঘাটি বাটি বেচেছি সব-- 
নিজের বলতে ছিলো ষা । 


এ দুর্দিনে পাওনা আদাষ 
বন্ধ রাখুন, মহারাজ 
ভিটেতে হাত দেয় না যেন 
পাইক-বরকন্দাজ ।. 


হাসার খানেক প্রজা আছি 
আমর] এই মৌজার 

সবাই মিলে ঠিক করেছি 
কেমন করে বাঁচা যায়৷ 


পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে 
কে খাজন। শুপবে ? 
হুম্তুর, এবার ন। বাচালে 
'আগুন জলে উঠবে | 


গ্রান্মে 


সকাল সন্ধ্যা গড়াগড়ি দিই গাছতলাতে 

পাথর এ গ্রাণ তবুও গলেন। বৃষ্টি, তাতে, 

গৃহে গঞ্জন।"; প্রকৃতিকে ভ।লোবামছি তাই-- 
ভাঁবালু বাতাস আদৌ স্য়ন| শহুবে ধাতে; 

কাজ মেলেনিকে।, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই, 
আসে বসন্ত ; অন্তরে দাওদাহের ছ।ইী। 


যেখানে ধধার মত 'জলিগলি টানে জনত। 
কর্মথালির আশাতে টুপ কাঁটে এড়তাঃ 
যেখানে মিলের গাখুনি আকাশে হাত বাড়ায-- 
সেখানে ফুরালে। গরীব গ্রাম্য জনের কথা । 
অপরীরী সাধ ভূতপু:বহি আজে| বেড়ায় ; 
টিমে এ জীবন তড়িৎ গন্ডির চমক চায় । 


জমিজমা গেছে ; শেষে বন্ধক থাল|-বাঁসন ) 
উপবাসে দেখি একে একে মরে আপনজন 1 
বালাবদ্ধু ছিপ যার! গেছে নির্দেশ 
অখ্যাত ফুল রাস্ত। ঢেকেছে, ঝরে শ্রাবণ, 
স্বঘ্ভির জাবর কাটতে একদল আমি এদেশে, 
পালাবার পথ বদ্ধ; প্লাবনে যাচ্ছি তেসে। 


১১৯ 


৯২ 


সীমাত্ডির চিি 


তোমাকে ভুলিনি আমি 
তুমি যেন ভুলোন1 আমায় । 
তোমার সহঅ চোখ 

চেয়ে আছে তারায় তারায় । 


পর্বত ঈশড়ায় পাশে 
অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ ; 
--এখানে প্রস্তত আমি, 
প্রুতিশ্রুত আমার পৌরুষ | 


তোমরা অক্রাস্ত কর্মী মাঠে মাচে, 
ভোঁমাঁদের হাতের ফসল 

ক্ষধিত মজ্জায় মেশে 
আমঞক্দর বাড়ায় কদম । 

শত্রুর শিবিরে হানি 

ভোমার হাতের বজ্জ। 


শৃংখল ভাঙার ডাক দিকে দিকে 
এখানে আমার মনে 
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘ্বণা। 
খক্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি 
জীবন দক্ষিণ] । 
এপ্রিল *৪% 


এই আশ্মিচন 


পথ্রে দুদিকে বাসা 
বেঁধেছে কক্কাল ; 
গ্রামূকরে খী খ' 
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে 
ভগ্রদূত শাখা । 


বক্তচোষ| দিছে ফেরে 
বন্দারে বাঁজায় ডস্ষ। 

চরাচর মৃতুযুজালে ঘোরে । 
ঢোঁখে ভার অগ্থব 
অন্ধকার ঢাক। 

গাঘে তার শব গন্ধ; 

গদতল চিভাভক্ষমে রাখ। । 


উপবাস রুগ্গ হ।ড়ে 
শিহরিত বজ কাঁণ পাতে। 
উন্মান্ত বন্যায় স্তন্ত কাপে 
কটাগ্গের স্মলিত বিদ্ভুহ। 
পরথিবী প্রস্তুত ৷ 


দিকে দিকে জয়োদ্ধত 
জ্রীবনের উদ্দীম ঘোঁৰণ। । 
ঢভাতে ছড়ায় হু 

প্রাচূর্ষের মুঠো মুঠো সোনা । 


৮ 
জে 


১৪ 


রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে 
ফেটে পড়ে 

আঁশিণের আশ্র্য সকাল । 
পুলকিত অবণ্ণযৰ 

মন্বমুগ্ধ নীলাক্রাস্ত পাখী 
নিরুদ্দিষ্ট ণৃণ্যে পাঁখ। মেলে । 


অবরুদ্ধ তরুশাখা 

চঞ্চল হাগযধাষ মাখা কোটে। 
উরস্ত মনে ই্ছ। 

'আঁবক্তিম ফুল ভযে ফোটে । 


মরাগাডে কালাক্্ীস 

নেমে আসে আস্তিৰ জোঁধাব । 
করাঘাতে খুন্ল যাষ্‌ 

শীবনেব কুক সিপ্হদ্বান | 


আগত দানব অগ্ঠ 

চর্ষেব ললাটে 

আদিগন্ত চত্ষ ফেলা মাঠ 
আগন্তক অন্কুবিত পদচিহ্ন আকে 
অরণ্যেব ডালে ডালে 

বাজ্বদ্ধে কোপ দেষ পণচুড় রাখী 
আলাপ মুখব হম পাখী । 


পণাকঞ্জাস্ত শর আছ, 

মখাসেন অশ্তদ্বাপ্ল শানাৰ সে নখ 
জীবন যাজাল পাথ হানে সে কণ্টক, 
পাঁষে তার মৃত বাধা 

লোভ তাঁব বাঁধানো সড়ক । 


ক্ষমা নেই-- 
শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা! 
প্রয়োতির আরাধ্য সিঁদুর | 
কাধে কাধ সালিধ্যে দাড়াও 
হাতে হাতে বজ্জ হাঁনে। 
ভূ-কম্পিত বিস্ফোরণ চাও £ 
- শৃংখলের কলঙ্ক মোচন । 
সেপ্টেম্বর *৪৪ 


৯৫ 


নতি 


শাগত 


গ্রাম উঠে গিয়েছে সহরে-_ 

শণ্যঘর, শূণ্য গোলা, 

ধ(ন-বোন। জমি আছে পড়ে। 

শুকানো তুলসীর মঞ্চে 

নিপ্দীপ অন্ধকার নামে, 

'আগাছার ভরেছে উঠোন । 

সুর্য পাটে বসেছে কখন । 

রাখালের দেখ! নেই-- 

(কোথাও গরুর পাল ওড়ার ন। খুলা, 
ঢেকিতে ওঠ না পাড়, 

একটি কলসীও জল ওঠাঁষ ন। ঘাট! 
বুনে। ঘাসে পথ ঢাকে, 

বিন। শাখে জন্ধ্যা হয়, 

সুর্য বসে পাটে। 

গাতি ভাত বোনে নাকো, 

কল আর ঘোরায় না ঘানি; 
কুমোরের ঘরে চাবি, 

ঝাপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানী, 
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে 

ভল্ম মোখ পড়ে থাকে বেকার হাপর। 
যে পথে কামার গেছে 

কে জানে সে পথের খবর ? 


শীতের আমেজ আসে; 
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমগ্ুপের কোলে । 
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হুকে। 
চুলোচুলি হয় নাকে। মৌড়লে মোড়লে। 
নিশুতি রাত্রিত কারে। 
চৌকি গুনে কুকুর ডাকে ন।। 
দিগন্তের বনষ্পতি হাত নাড়ে, 
মাঠের সোনালি ধান, গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে। 
ঢুচোথে প্রতীক্ষা তার, 
স্বপ্ন তাকে কবাঘাত কবে । 
গঠে ডাক শহরে শহরে | 
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃশ্প্রা জণশ্রোত শে।নে 
মাঠেব ফসল দিন গে।ণ। 
প্রতিজ্ঞ। কঠিন হাতে 
এক এক তার। সব 
চোখের শোকাশ মুছে ভবে 
থাব ঘবে নবান্ন পাঠাবে । 
পথে পথে পদশব ওঠ; 
আকাশে নক্গর ফোটে; 
নর্দী করে অন্তাষণ, পাখী কবে গান 
মাঠেব সমাট দেখে মুগ্ধ নেত্র 
ধান আর ধান। 
[ডসেম্বর ৮৪৩ 


১৭ 


১৮ 


স্বাক্ষর 


নির্মেঘ আক।:এ এক রক্তাক্ত সমরে 
অন্ধকার ধুকে ধুকে মরে । 

এখনে! গঠনি কর্য, রুক্ষ কাক ডাক, 
পথেক ঘুমন্ত আত ওঠে। 

সপ্গাচ্যুত পড়ে থানক 

গাবন স্পন্দন শৃণ) নিশ্চল শরীর | 
(ঢাখে তীর অভিযোগ, 

ভিক্ষাপাতে দুটি তাত স্থির ; 

(ঠোটে তার খিক্ফারিত ক্ষুধিত আম্মার 
কঠিন দস্ভর অভিশাপ । 


শোকাশ্ ঝবেনা কারে।, 
উচ্চাপিত ইম় শা খিলাপ ২ 

পাশ শুধু অন্ুহাসে 

নে।ভাতুর জন্য দ্রাকুটি। 

বীৎসল/ নিহত, প্রেম পরাভূ ৯ 
দণ্ত কুটি কুটি । 

ছিন্ন ভিন্ন উদ্বাস্ত সংসাৰ : 
মর্মন্থদ এ দগ্ধ মদনী। 


মন হর চিনি 
উতৎ্কর্ণ ফসল বাঁর বার 
শুনেছিল ওব পদধবণন । 


চোখে ওর ছিল এক আগন্তক দিনের উচ্্ান্‌! 
হাতে ওর ছিল বিশ্ব এম্বর্ষর খনি_- 
বুকে ছিল বিপুল বিশ্বাস, 

ওর কাছে খণগ্রস্ত আমা ধমনী | 
ণ্য পেটে নেঙ্গে আসে 

ছাদ্াচ্ছন্ন [নিপুণ শৃংখল, 

চেতন! হযেছে আজ ক্রমেই দুর্বল; 
প্রকাশ্য আলোয় দে +-- 

দরদীর ছদ্াবেশ ধরে 

শক্রুর দালাল, ূ 
গোপনে আটক রাখে অন্ধকার ঘরে 
লক্ষ মণ চাল? 

অন্ত হাতে অগ্রিগর্ভ গ্ররোচন। । 
নির্মেষ আকাশ; এ আসে! 
অরক্ষিত বুথচক্র- 

স্থালিত বজ্রের নীচে 

শভান্ীর শেষপব সবনাঁশে কাপে ! 
হত্যাকারী হাসে! 

আস্থর আলে দিন গোনে 

পায়ে তার লুিত শ্বশান, 


জানি তবু জয়োদ্ধত মুক্তির নিশান, 
আন্দোলিত জনআ্রোত প্রবল প্রতাপে 
নিজের মুঠিতে আজ নিষতিকে টানে । 
সম্মিলিত হাত তুলে আনে 

উন্মুক্ত আলোর অন্ধ ঘরের ফসল । 

দৃঢ় পণ প্রতিরোধে, নিরন্ের ব্রাণে 
ছুটে আসে সেবাপ্রাণ বাহু । 


১৯ 


মাঠে মাঠে ক্লান্তি নেই, 

অসংখ্য লাঙল 

নবাল্কে ডাকে । 

যদিও সন্মুথে ঝড়, 

কণ্টকিত আসে" বিপর্যয় 

তবু জানি আমাদের জয়, 

অমর প্রতিজ্ঞ! পত্রে রাখি সেই দিনের স্বান্মর | 


অঙকৌোবর 288 


আহবান 


সীমান্তে, উদ্যত খড়গ 

নিরস্ত্র দেশের বুকে অগ্নি জালে প্রভুত্ের মদমন্ত বুট । 
এঁক্যবদ্ধ'জনতার হুংকত জোয়ারে 

অহংকৃত মুখের চুরুট-- 

চোখের পলকে ভেসে ষাবে। 

আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের জবাবে 

মুক্তির দেয়াল দেবে দৃপ্ত প্রতিরোধ, 

দৃষ্টি কালো কুয়াশায় হয়েছে ছুর্বোধ-_ 

শতাব্দী সঞ্চিত ঘ্বণ| খাকির পোষাকে, ফ্টিল হেলমেটের গাঁ 
আস্তিন বাগাঁয়। 

খণগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুভিক্গ জোগালে।! 

বিষম বিক্ষোভ, তাই 

লাঙলে কাটেন। মাটি হুবল £হাতে শ্লথ মুঠি । 

বস্তির গলিত প্রান্তে ওট হাই-- 

অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রকুটি। 

কোটি কে গান স্তব্ধ ; নিরুষ্তম, নিস্তেজ ধমনী- 
অবরুদ্ধ ক্ষমতার খশি, 

এখনে। নিষ্কিয় বসে আছে! ? 

নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকে, রক্তে তাৰ জবলুক আগুন ; 
শৃংখলিত সেনাপতি, শূণ্য আজ তৃণ। 


অক্টোবর 7৪২ 


২৯ 


চলচ্চিত্র 


রুল ব্রিটানিষা £ 


নগর রঙ £ 


চি 


পার্কে ফ&্োহে বসেছিলাম ঘাসে 
খাঁচার পাখী কাছেই ছিল বীঁদা, 
হাওয়াই রথ হঠাৎ দিল তাঁন। 
অগ্নিবাণ ছড়ালে। চার পাশে । 
গ্রাভু, সবইতো| লীল। তৌমা'ব, তাই 
আকাশে বুঝি এমন রোশনাই, 
বীর দয়, লাগলে। তবু ধাধা । 


দেশ রক্গায় অধুনা মা মন, 

ভাজি বেপরোধা হাওয়ায় ভারী মুগ্তর | 
শক্ত কখন আমবেঃ হে জনগণ, 

ভেবে ভেবে গম করছি নানু 


নাম রটে গেছে নিধিবাম সর্দার 
বাজারে চলতি দেশ সেবার এ হাল 
স্বমূুং পুলিশ কর্ত।ঃ কেয়ার কার? 
সময় আসলে মিলে যাবে তলোয়ীৰ 


কতকাল বল অলীক আশায় মাঁতি 
(নেই সুত্রেই ছেড়েছি চরকা1, খাঁপি ) 
নগর রক্ষা পাছে শ্রেফ হয় মাটি 
ঝাঁড়দারদের লড়াইতে বাদ সাধি। 


ইতিমধ্যেই মিলেছে কিন্তু লাঠি ॥ 


গ্রীণরূমে ঃ 


িষোগান্তক নাট$। বিদাষ সর্দাব। 
অহিন্সাব ট্রেডমার্ক অচল এনা । 
দেশভক্ঞি আমাদের সগদ1গবী চাল 

( সর্ধন অশান্ত কিন্তু দলবদ্ধ লান !) 
ভারতকর্ষে শ্মপ্তি নেই । বাকি স্ব দেশে 
গ্রন্দাবাই মবে» বেণে ব্যাঙ্ক ভবে ঠেসে । 
কনা অভাগ) আমব1 ৷ লড়াই পলবে 
লী অব সিমল1 কবি তিক্গাগ।ন শিষে । 
প্রতীগ। বিফল | জানিঃ যা ভবে হবার, 
এব।র কবতই ভবে এম্পার পল্গপাৰ | 
বাভন।, যথাথ শ্ষচ্ছ তোমার ত্রস্তাব ও 
শ৩গ্ম গ্রভুদেব দেখি হাব ভাব, 

পুন” প্রাখন। এই রাখিঃ অভগব 
অমন অহণ্স ছাঁগে দিওন। শঞ্ব। 


অ+র1বব 2৪১ 


২৩ 


পক 


সূর্য অন্ত যায় না এমন রাঁজ্যে-_ 

( সম্প্রতি বুঝি টলাম্মান সে-ভিত্তি !) 
প্রস্নোপবেশন দৈনন্দিন কাজ যে । 

ন। চেষে বরাতে হটেছে বেকাব বৃত্তি 
দুরদৃষ্টকে আনি না আদো গ্রাহে, 
'্মরণে জাবর কাটছে পুরীণো কীন্তি। 
চিনেছি শত্রু, রষেছি প্রভুর পক্ষে 


(নতুব। শাসন চলতো ভগ্র স্বাস্থ্যে) 
খাগ্য খাদক কোলাকুলি কবি সথ্যে ! 


গতিবিধি বীধে। বেড়াজ্ঞালে উদগাস্ত 
বীচবেই গণতন্ব এই যা রক্ষে 
বুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে, 
সাবধান ! যার] চাইবে বক্র হাসতে ॥ 
জানুয়ারী ৯৪১, 


জন্যুদ্ধের গাণ, 


বজ্জকণ্ঠে তোল আওয়াজ, 
রুখবো দস্থ্যদলকে আজ- 
দেবেনা জাপানী উড়ো জাহাজ 
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাঁজ ॥ 


এদেশ কাড়তে যেই আন্মুক, 
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক' 
তৈরী এখানে কড় চাবুক, 
ঢলছে কুচকাওয়াজ ॥ 


একলা তবু তো পাচ বছৰ, 
চীনের গেরিলা লড়ছে জোর, 
তাইতো শহরে, গ্রামে কবর, 
পাচ্ছে আপ বহর ॥ 


আমরা] নইতে! ভীরুর জাত 
দেব নাকো হতে দেশ বেহাত, 
আজকে না যদি হানি আঘাত 
ছুষবে ভাবী সমাজ ॥ 
নম্বর '৪২ 


১৬৫ 


৮৬০ 


প্রভিতকীধ প্রভিজ্ঞ অসার 


নিষ্ঠুর কালেব মুঠি _ 

ভেঙেছে ঘটনচক্রে ছত্রপতিত মন্ত্রীর ফিকির, 

একে একে কুচক্রান্ত, মিউনিকের নিভেছে দেউটি। 
খার্থ সব ঢুধ কল।, কাল সপ হযেছে করাল, 
অবশোষে রাজ্যব।নচাল। 

বাটার বাজায় যুদ্ধ ;( কাবণ তাব। তহ। জানতে ; 
আগারে। ঘ। লাল বাঘ। ভুলে!) 

এদিকে বোড়াছ খৈশী কলিব গোকুলে। 

শকুনির নখবে নখবে 

উন্মান্ত হিংস।য় লুব্ধ লল] বাবে | 

ক্রমে তার আত্মঘাতী লোভ 

'বন্পবের রক্তিম ভুগোলে 

বিক্ষোরক রূপ সক্জ। থোলে। 

আকাশে সমুদ্রে, স্থল পথে 

থনে। থরে। শোভী!য।তর। উদগংগ মৃত্যুর, 

অরণ্য পৰ্ত শোনে রণচণ্ী সীজোযার ননবতে আজ 
আদিম গুহ1র সু । 

সাবি সারি ট্যাঙ্ক আর চাকার ব্রেকার, পর্ণচুড় হেলমেটের গায় 
উজ্জল হুর্ষের আলে। জেযাত্ল্ীও ঠিকরায় । 

কর্কশ হায় ওঠে একদিকে হিংআ গর্জন 
অপহরণের পেশা নিবোধ দস্থ্যর নেশা 

চোখে অন্ধকার ঠেকে আপন দেশের গুগুধন । 
আব এক দিগন্তে জলে ত্বণার শাণিত প্রতিরোধ 


পদতলে স্থালিত শৃঙ্খল, 
'্বরে খরে ফসলের নবান্ন উচ্ছল-- 

সংঘবদ্ধ জীবনের নক্ষত্র খচিত সমীরোহ 

মুক্তির প্রহরী আন্ব। 

এ হাতে শঙ্খল ঃসহ ; 

গেবিলাগলাগায় চমক 

বন্দরে, বাজারে, গোঠে স্টীমুখ বর্শীর ফলক । 
গ্রতিধ্বনি গ্ঠে দেশে দেশে 

শমক, কষাণ, ছার তবঙ্গিত শৈগ্ঠদলে মেশে ; 

ছায়। ফেলে ছুষ্টগ্রহ, খনিতে খামাবে-- 

সামাজ্য ছড়াবে। 

দিকে দিকে মৃত্যুপণ অঙ্গীক।রে ৭জকণে ধ্বশত আরাবে 
একুনি চক্রের বুক কাপে । 

অচিরেই ভেঙে যাবে শব্রর আচ্ছন্ন দেশে ঝুজ্তকণ থুম 
»ঘবদ্ধ "্নতার গিগ্র জাগরণ 

ঘুড়ি দেবে শয়ুতীনের আকাশ কুসুম 

হেড়িকের হত্যাকাণ্ডে সেদিনের দ্বারোদযাটন । 

এখনে তাই আজ প্রতিবে!ধ তিজ্ঞা আমার, 

গণ্ড় তুলি জবি প্রাক।ব ; 

সম্মুখ সমরে লাল পণ্টনের খুন 

মুণ্ির পদাঙ্ক রাখে । 

আম্মোৎ্নর্দের সেই পবিত্র আগুন 

আমদের রক্তে এসে লাগে, চট্টগ্রাম জানে তাৰ ভাবা ; 
বিশাখা পত্তন জলে ! (ভাঙে খাল কেটে বজীমাতের চরাশা?) 
ইতিহাস পথ নিলে। কুটিল পদ্মার বাকে বাকে 
বারুদে জে।য়ার লাগে, পীতাজে গেয়ার বাঁপ ডাকি; 
এশিয়ার হূর্য ওঠে দৌরস্তি গ্রচ্ছাপে । 

'অবর্তনাদ করে নীচে অগণিত গ্রজাপুঞ্জ ; 

লঠিত খামার, বন্ধ বাক)ালাপ? ভূ-ুস্টিত গাছের গোলাপ 


৩৪ 


৫ 


মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার প্রাণ যায় যা, 

মালয়, বর্মার ভাগ্যে পরাভব ; 

বিশ্বাস ঘাতক প্রভু নিষেছে বিদায় । 

জাগ্রত চ্লিশকোটি এখানে ততবার | 

ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্গর . 

গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মত ধন্ঠতম্বের কবর | 
ষে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর । 

ছুভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধিচীর হাড় 

ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির ছুয়ার-- 
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার । 


ভন 28২ 


চন 


শত্রপক্ষ হাব মানে । 

বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্িত শ্বশানে 

ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দ্ররস্ত প্রতাপ 
বিভক্ত প্রবাহ মেলে ; 

ছত্রভস্ক পরক্রান্ত জাপ। 


গরমে গ্রামে 

নগরে নগরে 

গোলায় খামারে আর বাজারে বন্দরে 
অরণ্যে পৰতে অনবাহিনীর তরক্গিত ভিড় 
- €ঠে আম্মরক্ষার প্রাচীর | 

বজেব পাপট ক্ে- বাহুতে পৌক্ুষ- 
স্বপ্নে জাগে ছিন্নপত্র সংসাবের ছবি, 
চোখে জ্বলে বিপর্যস্ত উ্তমপুরুষ | 


এহখল হাতে দেবে, 

--এখনো। কোমরবদ্ধে রয়েছে কাতু্জ। 

কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাঠের সবুজ । 

অভ্ফিত গেরিলার উচ্চক্ গানে 

শক্রর হৃতকম্প জাগে ; ভগ্রদূত দুঃসংবাদ আনে ? 
'ফসলের স্থচিমুখে দৃপ্ত বাধ] ; প্রতিবদ্ধ চিম্নির হী-মুখ | 
অরণ্যের ডালে ডালে বধিত চাবুক ।” 


৪ 


হিং পশু মাটি চাত্র-_ 

এশিরার হবে দগ্ুধর ; 

হঠকারী আক্রমণ নিষ্ঠুর থাবায় । 

০গলুর ত্ুরাশ। ভাঙে; 

চীনের পণ্টন আজ দ্রঃসাহসী খুড়েছে কর । 
শনীরে সড়ীন ফোটে, 

বুক্তের ফোঁষার। ছোটে, 

আকাশের নিঢে ওঠে প্রতিধ্বনি £ 

“এ দেশ আমার 

শধপ্রতানের দন্ত ভাঙে; দিকে দিকে শাসানে। তর্জনী । 
দুর্গ প্রাকাণ । 


প্রতিরোধ ! জনআোতে বিক্ষুব্ধ টাইফুন ; 

হাত তোলে বজ্রমুগি, 

বুকে খনিগর্ডের আগুন । 

ইতিহাস প্রতিএঞত ; কাঁধে কাঁধ মিলিত '্দীবনে 
ক্রাস্ত দিন গোনে ' 

লুপ্ত আজ গৃহযুদ্ধ, খিভীষণ ব্যর্থ মনে করেছে প্রস্থান 
সাবাস সিয়ান । 

চিন্নানেৰ চোখে আজ অথণ্ড চীনের মুত্যুপগ। 


বিপ্রবের রক্তপথে জান আসে উজ্জল আগ।মী ; 
শরতান ষদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন 
ঠে চীন ! তোমাৰ পাশে আমি । 


শরুপন্ম হার মানে 
বিজয়ী চীনের ম্ৃতচিহ্ি ত শ্বশানে | 


সিঙ্গাপুব, রেজুনের' পথে পথে রক্ত দেয় চীন-- 
ভূ্ালে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির ; 
মৈত্রীর সংকল্প নেত্র সুতীক্ষু সভীন | 
অথর্ব নায়ক "হবে গণ্চ্যিত- 
দ্রুতগতি ইতিহাস, * 
ক্রমেই কদম তার হয় যে অস্থির ॥ 
জুলাই 2৪১ 


৩১. 


গ্াঁলিনগ্রাভ 


এমন কুরুঙের ইতিহাস দেখেনি কখনো 
বসন্ত গলিত পত্র ; 

বাতাস বারুনগন্ধ, অদ্ধকার বিদ্যুৎখচিত*ঃ 
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ | 

ছুটে আসে পঙ্গপাঁল শক্রর জোয়ার 
ট্যাঙ্ক, মৃত্যুবলকিত কামান, সওয়ার । 
লুক্ধ চোখ ঝলপসায় আগুণে; 

মাথায় স্থলিত বজ, 

কঙ্কাল পরাম গ্রন্থি পায়ে । 

বিশাল গন্ুজ ভাঙে ; 

দেখ। দেখ দিগন্তে সবুজ । 

প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞা লক্ষ লক্ষ বথা 

দাড়ার নগর তুর্গে। 

দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে; 
ক্ষিগ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু । 

ফেরে লুন্ধ পশু ; 

মিটেছে রাজ্যের ক্ষধ| ; 

প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যুআতক্ষিত, 
টালিনগ্রা্ডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর ; 
তাইত নদীর আোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে 
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ অক্ষব। 


বর্ষ শেষ 


সুর্য বসে পাটে । 

কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত খালে 

দ্বারস্থ কবরে ঘর-আ্বা।নো শ্শানে 

জনশৃণ্য হাটে মাঠে 

সীমাহীন নিরুদ্দিষ্ট আলে 

পিছনে মৃচ্ছিত পথ | 

সন্ুখে দাড়ানো কোন ভবিষৎ, 

কোন প্রতিশ্রাত? 

হাতে দ্খহর1 কোন বিশল্করণী? 

ডোম আজ ভূলেছে শগথ 

অনাবৃত লঙ্জ। ঢাকে অন্ধক। শুধু, 
স্ব.ত হানে কাটার মুকুট 

'ছুধ। হ'তে চেয়েছে ধরণী । 

নিথব নিশ্চল জঙ্গ হাঁরাঁণে। দীঘির 
ভারাক্রান্ত চোখে ঢেউ লাগে। 

ভাগ্য আজ হয়েছে বধির । 

পথে পথে ভগ্স্তুপ, 

চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক। 

হয়ারে হষারে বাধা যমদুত 

মুহুমুহু কড়। যায় নেড়ে 

রক্ত-লোভাতুর শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে । 

দিশাহীন জীবনের গোলক ধাধায় 

মুঠো অন্নের মোহে 

গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে । 


৩৪ 


ভিটা শুণ) পড়ে, 

আকাশের কগ্ঠরোধ করে পদধুলি । 
ক্রুর অট্ট হাঁসি খেলে 

সওদাগরী ডিঙায় ডিগায় । 

রাখাল এখন দূর শহরের কুলি ' 
মাঠে মাঠে ধরেছে ফাটল, 

আপন দর্পণে মুখ দেখে রসাতিল | 
পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাঙ 
সন্দ্রখে উগাধমান দেয়ালে দেয়ালে 
মুষ্টিবদ্ধ হাতে এসে লাগে । 

আগে চালা, আগেন 

তরে তে বেগ 

বজ দীতে কাটে মেঘ 

অবণ্য বাড়ায় বাহু শিলাৰৃষ্টি বাড়ে 
কঠিন মাটিতে কুদ্ধ পদশন্দঃ 

আগে চাল, আগে । 

অন্তবীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধবনি জাগে । 
পর্বতের চোখে জাগে সাড়া 
আক পুমায় বহ্ি 

ঠেলে ওঠে অনর্ণল লাভা । 

বেরাহত অন্ধকার শিহরায় ভরে 
আকাশে আকাশে ফোটে আরক্তিম আঁভ। ' 
লক্ষ কে হুক্কারিত জয়ে 

অন্ধকার যবনিকা' হু'হাতে সরাম। 
ওঠে কুর্ব দেশে দেশে 

রক্তপদচিহ্ন তার 


দিক থেকে দিগন্তে গড়ায় । 
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উজ্জ্বীবন 


“আমার প্রশংসাম্ব কাজ নেই-- 
ধর্স-অধর্মের অতীত 
কাকারণ থেকে পৃথক 
অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন 
ষা তুমি জানে! 
আমাকে বলো |” 
-যমের প্রতি নাঁচিকেতা (কঠোপনিষদ ) 


যৌবনের পদপ্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয় 
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউ দাউ দাঁবাগি শিখায় 
যে তাড়িয়ে নিষে বেড়ায় স্বপ্পের দড়ি নাকে দিবে 
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে, 
পিচগল। প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদঘর্ম করে 
ছ'পাঁয়ে শহরে বর্ষার বন্া। ঠেলে ঠেলে 
মহল্ল! থেকে মহলাঘ ষে ছুটিবে নিষে ষায়, 
যে তার শক্রকে ক্লাসীতে না লটকিষে 
অদৃষ্ঠ উদ্বন্ষনের পাকে পাঁকে জড়ান -- 
পথে পথে কন্ধাল স্ত.পীরুত করে 
বন্দুকের নলে জনসমুদ্রে আগুন ছড়িস্ে 
একটি ফুটন্ত কিশোরের ম্পর্শাতুর স্বদত্ব 
উত্তেজনা আর অসহা বেদনায় ছিন্ন ভিন্ন ক”রে 
একটি কিশোরের আন্র্য কেন কাকলি স্তব্ধ করে দিয়ে 
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত 
তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে শাদ। কাপড় বিছিয়ে 
মৃত্যুর গুণকীর্ভন করে 
স্থকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে 
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে 
তোমাকে বাঁচাবো। 


৩৫ 


জবাব চাই 


রক্তের ধার রক্তে শুধবে! কসম ভাই 

ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই | 

লাখে। লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে? 
'আমাদের দাবী কে রোখে, কে রোৌখে লাল ঝাগাকে? 


শিকলে বেঁধেছে? হাত দিলে শেষ মুখের গ্রাসে 
শয়তান চাও ভাঙতে কলিজ। গুলিতে, গ্যাসে ? 
পার পাবে নাকো, দেওয়ালে ঘোঁষণ| £ শেষ লড়াই 
বারুদে লাগালে আগুন যখন, পুড়ে হও ছাই। 


দিকে দিকে আজ দুঃশাসংনর ভিত পড়ো-পড়ো । 
যুগসন্ির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো 
শাণানে। কাস্তে, ভাতুড়ির মুখে সোজ জিজ্ঞাস] : 
দ্ুশো বছরের রক্ত শুষেও মেটেনি পিপাসা ? 


ব্জনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌছায় ডাক, 
যেখানে ষে আছে ময়দানে সব এক হয়ে যাক । 
কড়াপড়। হাতে শিকল ভাঙার শপথ কঠিন 
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গ! জমি । 


রক্তের ধার রক্তে শুধবে! কপম ভাই 

ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই । 

লাখো লাখো হাত'এক হলে বলো পরোয়। কাকে? 
আমাদের দাবী কে রোখে ? কে রোখে লাল ঝাঁগডাকে ? 
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৯৫হই ফর আসঢবা। 


জেনো.*১৫ই আগষ্ট আবার আসবো । 
দেখে নেবে! কার বিচার কে করে 

কে দেখে দলিল পত্র কার? 

ধৈর্ষের বাধ ভাঙলো ষখন 

বন্দীশালার দেয়ালও সকলে ভাঙবো । 
১৫ই ফের আসবো। 


রোৌখে ১৫ই আগস্ট সাধ্যকার ? 

আজ ২৪শে জুলাই রুখাতে পারলো! ? 
পথে পথে বান ডাকলে! ষখন 
ছণব্র-সুবক-চীষী মজুরের 

কণ্ঠে গর্জে উঠলো] -- 

ছাড়াতেই হবে বন্দীদের | 

বজের সেই আওয়াজ রুখতে পারলো ? 


যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে 
শাস্তি আমরা মানবো না। 

মিছিলে সভাষ; দেখালে দেয়ালে 
সকলের দাবী আমর ধ্বনিত করবো । 


লাল অক্ষরে লিখে রাখলাম ১৫ই 


কিছুতেই কেউ ভুলবো না । 
১৫ই ফের আসবো । 


এক আগস্টে সঙীনের ঘায়ে 
বারুদের মত জ্বলেছিলাম | 


শপ 


শহরের পথে গ্রামে ও গঞ্জে 
বন্দী শিবির আমরা ভাঙতে চেয়েছিলাম । 
এই আগস্টে আবার আমর] আলবো 
কারীয় কারায় লৌহ-শিকল ভাঙবে 

বন্ধ তালার চাবি কার হাতে, 

কার ঘাড়ে কত মাথা আছে খুঁজে দেখবে 
এই আগন্টে ১৫ই ফের আসবো । 


জুলাই ”৪৬ 


সয্মদ্রাতেন চচেলা। 


স্াইক ! স্রাইক! শ্নেখানেই থাকি, মষদ।নে হবে৷ সকলে সামিল আজকে 
ষ্রাইক ! ্র/ইক ! একবার লাখে! হাত এক হে।ক, দেখে নেব পশুরাজকে । 
ষ্টাইক ! ষ্রাইক ! দোকানে কপা৯, দণ্বে চাক, ট্রাম বাসে চাক। বন্ধ । 
ইক ! স্রাইক ! বিজলীর চোখ গেলে দাও, করে! চৌরঙ্গীকে অন্ধ । 
স্টাইক ! স্রাইক ! ডাক্‌ তাঁৰ ভাই ! টেলিফোন বোন, ভব নই, 

পাশে আমরা 
্রাইক ! ্রাইক ! ছুশাসনের পাজব খুলবে, গ। থেকে খসাবো চামড়া । 
ট্রাইক ! ষ্ইক ! আর স্ব ডাক বদ্ধ, একটি ডক শুধু চালু থাকবে £ 
বাইক ! স্ীউক ! আগুনের মুখে একটি অবাৰ সকলে টৈথী বাখবে। 
ট্রাইক ! ষ্বাইক ! একপাও পিছু হঠবে। ন। কেউ, করুক রঞ্জারক্তি । 
ট্রাইক । প্বঈইক ! পথে পথে আজ মো কাবিল! হে।ক,কাবদিকে কত শক্তি 
্াইক ! ্টাইক ! সাঁদাকে কববে! কাল।পাশি প।র, তবে ঘুদ্ধের শাস্তি । 
াইক ! ষ্টাইক ! এংখলে চিড় ধবে, ভিৎ টলে, মাথা উচু কবে ক্রান্তি। 


স্লাই ৮৪৬ 


৩৯ 


স্ম,লিংগ 


রুখবে কে আজ চলে বেপৰোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার 
বন্ধ মুঠিতে বজ তৈরী, মিছিলে হাটি । 

জমি জমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার”? 
অগ্রিগর্ভভাষ আমাঁদের গানের ঘশাটি। 


একা নই, আছে পাথুরে পেশী হাজার 

হাতে ভাত বাধা, চড়াগলা, পায়ে জোর কদম? 
দ্রঁচোখে প্রখর শুর্ষ প্রহার ; ভেঙেছে ভ্রম 
শত্রুর টুণটি ছিড়বে এবার নখের ধার | 


আমর! শহর বানাই, আবাদ করি ফসল 
ফলে নেই হাতি, উপরি পাওন। পিঠ কুড়োয় । 
ুমুর্‌” গ্রাম ; বর্গীর ভয়ে প্রাণ জুড়োয় 
পুর্জিত ক্রোধ, রক্তে হিংস্র জলে অনল। 


ঝড় আসন্ন, আকাশে মেধের কুচকা এয়া, 
আজ আমাদের 'মুঠোর নাগালে শুভ অণুভ ; 
পরোয়া করিনে দৈব কে, জানি বিজয় ঞব; 
উচু আসমানে ভাসে নিষিদ্ধ কথার বাঝ । 


রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়। ক্ষ্যাপা জোয়ার 
ছুটে আসে যাঁর! বঞ্চিত, কাঁধে কাধ মেঙগাঁষ 
হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার? 
ওঠে আগুনের হলক?, ক্ষিপ্র ছুটে চলার ॥ 
আগষ্ট ”৪২ 


ঘোষণা 


এদেশ আমার গর, 

এ মাটি আমার কাছে সৌনা। 
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয মুকুলিত 
আমার সহত্র সাধ, সহজ বাসনা | 
এখানে আমার পাশে 

হিমাচল? 

কণ্ঠা কুমারিক|। 

অলঙ্ঘ্য প্রাচীর এক) 

প্রতিজ্ঞা পরিখা । 


দুভিক্ষ পীড়িত দেশ, 

রক্ত চক্ষু রাজার শাসন-__ 
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু 

মুঠোয় শিথিল সিংহাসন ; 
সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু 
এবের গলিত গদ্ধ ছোটে । 


গ্রজাপুঞ্জ ওঠে ; 

আগুন লেগেছে ঘরে, 
খরকূর্য মাথার উপরে | 
ভাগুরে উধাও খাগ্ঠ। 

শূণ্য পেটে চাঁষবাস চুপ 
কারখানায় পড়েছে কুলুপ । 
দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিণী। 


৪১ 
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পিছনে করুণ যুত্তি পথের কাহিনী । 
গহন অরণ্য আরাকান ; 

লিত পায়ের ছন্দে 

"গনিত শ্মশান । 

সর্বস্বান্ত চোখে পড়ে 

বারবার হাতের শৃংখল-_ 

পলাতক প্রাণের সম্বল! 


বিড়ছিত জীবনে আবার 

কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে । 

পালাবার নেই কোন খিড়কির ছুষাব । 
সম্মুখে প্রতীক্ষমান সবুজ প্রান্তরে 
শায়িত বল্লম ; 

পায়ে পায়ে কুদ্ধগতি বিঝ্্যুৎ কদম, 

ঘুম ভাঙে সম্মিলিত মুঠি ; 

অগ্নিবর্ণ চৌখের জকুটি 

মুহূর্তে হারায় দত্ত, 

দর্প তার তর কুটি কুটি। 


গঙ্গার জোয়ারে এস লাগে 
ভলার তীরের স্পর্শ 
চোঁখে নব হাষোদয জাগে; 
মুক্তি আজ বীরবাহু 

শুংখল মেনেছে পরাভব ; 
দিগন্তে দিগন্তে দেখি 
বিস্ষারিত আসন্ন বিশ্নীব | 


এখানে বিচিত্র আোত 
মুক্তির একাগ্র লক্ষ্যে আসে ; 


আজকের তুরম্স ইতিহাসে 

দেশপ্রেম বা ধরে। 

পদক্ষেপ কেবলি চঞ্চল । 

গ্রামে; গঞ্জে, শহরে বাজারে 

ছর্জয় সংকল্প নেয় হাজারে হাজারে । 
মৃত্যু-কীর্ণ গথে হই জড়ো ; 

নতুন জন্মের ডক্কা! বাজে, 

বেদনায় পৃষ্বে থরো থরে । 


এদেশ আমার গর্ব 
এমাটি আমার চোখে সোনা | 
আমি করি তারি জন্ম বৃত্তান্ত ঘোষণা । 


জণনুয়ারী ৮৪৩ 


৪৩ 


অগম্িকোণ 


সিজাপুরের যে তিনজন শহীদ 
বৃটিশের ফ।সিকাঠ আন্তর্জাতিক 
গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন 
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৪৬ 


অগ্রিকোণ 


অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দ্বরস্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি 
খুন হয়েষায় শাদা শাদা ফেনা 

ঘুমভাঙ। দলবদ্ধ ঢেউয়ের 

ক্ষুধার তলোয়ারে । 


বনেজঙগলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা । 
কাধের জোযাল ছুড়ে ফেলে দিয়ে 

ধনুকের মত বাক। পিঠগুলে। 

টান করে ঘুবে দীড়া় 

পেরীাকে পেনাডে টিনের খনিতে 

রবারের বনে 

মশলার ীপে 

সোনাফল। ইরাবতীর ধানে 

উপত্যকায় 

বদ্ধীপেঃ নীলকাস্ত মণির 

বঝিকিমিকি দেশে 

শ্যাম, কঙ্দোজে 

আনামী পাহাড়ে 

মেকং নদীর বানডাক। জলে 

ঘুম-ভেঙে-ওঠ। আগ্নকোণের মানুষ | 

রক্তের পাকে শক্রকে পুতে 

অন্ধকারের বুকে হাটু দিয়ে দুহাতে উপড়ে আনে 
দুঃশাসনের ভিৎ। 


মেঘে মেঘে তাঁরা চকমকি ঠুকে 
পথের নিশানী করে । 
বনের স্থাবে বেঁধে নেয় গলা হ্ীকেন 


দ্রন এসে গেছে ভাই বে 
রক্তের দায়ে রক্তের ধাব 
শুধবার | 
দিন এসে গ্রেছে ভাই দে 
বিদেশীরাঁজের প্রাণভোমরাকে 
নখে নখে টিপে মারবার 
দিন এসে গেছে 
লাঙলেৰ ফালে আগাছ। উপড়ে 
ফেলবার । 

পিন আসে ভাই 
কাস্তর মুখে নতুন ফস 
তুলবাব। 


কুঠিয়াজ এক সাতেবের লাশে 
একুনিতে খাষ ছ্রিড়ে 

লুগনকারী পঁচিশট| বুগ 

সাম্বাজ্যের নেশাতুব চাথ থাক 
সে দৃশ্য দেখে 

(দশটাকে ভালবেসে 

বাপদাদ। যাব প্রা দিল ফাপসিক।2 | 
€ন দৃপ্ত দেখে-- 

সাদ! ছেলে পেটে ধ'রে 

ষাঁর কচি মেয়ে দিয়েছে গলাঘু দড়ি! 
সেদৃশ্ঠ দেখে 

যার বধশের বাতি 
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নিভে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেগে । 
দেশের মাটিতে গড়াগড়ি যায় 
সুলতান, রাজা, রাজড়া, উজির, শিখণ্ডীদের মাথা । 


অত্যাচারীর পাড়ায় পাড়ায় 

ত্রাহি ত্রাহি ঠাক ওঠে, 

দলে দলে প্রাণকত বিমান 

বাতাসে বারুদ ঠেসেঠুসে দিয়ে 
কামানের মুখে মৃত্যুর বড় তোলে । 
ছধের শিশুকে বুকেতে আকড়ে ধ'রে 
মরে শত শত শহর গায়ের 
অগ্রিকোণের মানুষ | 

সে আগুনে পথ চেন 

বঞ্চিতদের দিগন্তজোঁড়া মিছিল। 
রক্তে রক্তে ভিজে এঠে লাল নিশান । 
জঙ্গল জলে পাহাড়ের কোলে 

ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখ। । 
মৃত্যুর ঝড় ঠেলে 

অন্ধকারের গল] টিপে ধরে 

রক্তের নদী উজিয়ে এগোয় 
অগ্িকোণের পোড়খাওয়! যত মাগুষ | 


ব্যারাকে ব্যারাকে বিদ্রোহী সেন। জাগে । 
অস্ত্রাগারের দ্বার খুলে তারা 

জনতার পাশে দাড়ায়। 

লক্ষ লক্ষ পায়ের আওয়াজে 

কেপে কেপে ওঠে মাটি । 


ছত্রভঙ্গ দস্থ্যুর দল 
আগুনে আগুনে রাজ্য পুড়িয়ে দিয়ে 
লেজ তুলে ছোটে জাহাড়ে আকাশযানে । 


লক্ষ লক্ষ হাত 

অন্ধকারকে ছ'্ট্রকরো করে 
অগ্রিকেের মানুব 

সূর্যকে ছি'ড়ে আনে । 

কোটি কের হুক্কারে লাগে 
বজ্জের কানে তালা । 


পোড়া মাঠে মাতে বসন্ত ওঠে জেগে। 


৪৯ 


ঝাড় আসচ্ছে 


ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ 
ঢোখ পিট পিটু করে 
অগ্রিকোণে দুহাতে কে 
মশাল ভুলে ধবে । 


নদীতে বান, মাটিতে চিড 
শিকলে চাড় লাগে 

লঙ্গ পায়ের মিছিলে লাল 
শিশান চলে আগে । 


কিসের যেন ষড়যশ্খ 

বজের ফিস্ফাসে 

এগিয়ে গিয়ে হীগযার কালা 
বারুদ ঠেস আসে । 


দেশে দেশে বেইমা নাদের 
বুক দুর দুর করে 
চযোরে খিল, ঝাপ বন্ধ 
বাজারে বন্দবে | 


রাস্তা লোকে লোকারণ্য 
পরোয়া আজ কাকে 

যে দেবে প্রীণ, জীবন দেবে 
বরমাল্য তাকে । 


ঝড় আসছে, উঠে ড়া 
থে ষেখুনে আছে 
ডাঙাষু বাঘ, জলে কুমীর 
যে মারে, সেই ীচে। 


৫১ 
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একটি কবিতার জন্য 


একটি কবিতা লেখা/হবে | তার জন্যে 
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ 
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা বাড়ে 
রন্ত ঝড়, মেঘের ধূম জট! 

খালে খুলে পড়ে, বাজের হাকডাতক 
অনণ্যে সাড়।, শিকড়ে শিকড় 
পভনেব ভয় মাথা খুড়ে মরে 

বিদ্যুৎ ফিবে তাকায় 

সে আলোর সারা তল্লাট জুড়ে 

বক্তর লাল দ্পণে মুখ দোখে 
ভন্মলোচন । 

একটি কবিত| লেখ। হয় তাব জন্যে । 


একটি কবিতা লেখা ভাবে । তার জন্টে 
(দষালে দেয়ালে এটে দেয় কারা 

অনাগত এক দিনের ফতোলা 

মৃতু) ভয়কে ফাসীতে লট্‌কে দিয়ে 

“মছিলে এগ ষ 

আকাশ বাতাস মুখরিত গানে 

গর্ভনে তার 

নখদপণণে আ্বাকা 

নতুন পৃথিবীঃ অজন্ত স্থুখঃ সীমাহীন ভালবাসা । 
একটি কবিতা লেখ! হয় তার জন্টে । 


মৈছিঢলর মুখ 


মিছিলে দেখেছিলীম একটি মুগ 

মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত 

আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত; 

বিশ্রত্ত কয়েকটি কেশাএ 

আগুনের শিখব মত ত1গধাঁষ কম্পমান | 
ময়দানে মিশে গেলেও 

ঝঞ্চাক্ষৰ জনসমুদরর ফনিল চুডাষ 
ফমস্ফরাসের মত জল্জল্‌ কর থাকল 
মিছিলের সেই মুখ । 


সভ। ভেঙে গেল, ছত।কাবে ছুড়ে পড়ল ভিড় 
আব মাটিব দিকে নাম।নো হাতের অবণ্যে 
পায়ে পাযে হাবষে গেল 

মিছিলের মেউ মুখ । 

আজও দ্ুধেল।! পথে ঘুবি 

ভিড দেখলে দাঁডাই 

যদি কোথাও খজে পা মিছিজের সেই মুখ | 


কারো ধাশীৰ মত নাক ভাল লাগে 

কাবে! হঙিণেব মত চাহনি নেন ধবাষ 
কিন্য হাত তাদের নামানে। মাটিব দিকে 
বঞ্ধাক্ষু সমুদ্রে জলে ওঠে ন। তাদেব দৃপ্ত দুখ 
ফস্ফরীশেব মত । 

আমাকে উজ্জীবিত কবে সমুর্দেব একটি স্বপ্ন 
মিছিলের একটি মুখ | 


৫৩ 


ধঃ 


অন্য সব মুখ যখন দুরু) গ্রসাধনের প্র্ঠিযাগিতাষ 
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা রবে? 

পচা! শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জান 

গাঁষে স্থুগদ্ধি ঢালে, 

তখন অগ্রতিদবন্থা সেহ।মুখ 

নিক্ষাষিত তরবাপিব মুত 

জেগে উঠ আমাকে জাগাষ | 


অন্ধকারে হাতে হাতে ভাই গুদে পিই আম 
নিষিদ্ধ এক ইন্ততাব, 

জরাজীর্ণ ইমাবডতব ভিৎ পর্বসিষ 1দ5 
ডাক দিই 

যাতে উদ্বলিত মিছিলে একটি মুখ [দহ পাথ 
আব সমস্ত পৃথিধাৰ শ্রঙ্খলমুক্ত ভালবাসা 

ছুটি হ্বদঘেব সতুপথে 

পারাপাৰ করাত পারে । 


বাম রাম 


কুকুবের মাংস বুকুবে খাঁষ ন। 
লগাজ নীচু কবে 

এ ওর দিচক ভীকায-- 

হুবছ এক, 

“যন একজন আরেকজানব আযন। 
বাম রাম 

একটু তিল চাউ কামানের চাকায় । 


“যে বহাল ঠবিখতে থা।কলেন নিজাম । 

এথন বজ্জাতগুলে।,ক টিট করা দবপাঁৰ 
চাই খব জবরস্ত এক 

বন্দুক সবকাৰ 

হী হোন জলীদ 

“বপব দেখ| যাক 

জমিন 'আ'স্বাদ 

ভালে কি ভোলে না 

অবাধ) শ্বাধান ছ।টলোক ভিলেজ।ন। | 


৫৫ 


দীক্ষিতিতর গান 


পালাবার পথে ধুলো-ওড়াক্ার দঙ্গলে, ভাই 
আমিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তাই 
ভীরুতার মুখে লাঁখি মেরে লাল ঝাঁণ্ডী ওঠাই। 


গা থেকে পাকের গলিত গন্ধ ধুয়ে মুছে দাঁও 
স্বপ্পু জড়িত জীবনের দ্বিধ। চাবুকে ছোটা ও 
হাটু ছি'ড়ে যাক, ছুপায়ে রক্তকদম ফে টাও । 


বিপদ্‌ তাড়ানো আওয়াজে আজকে হাকো হৈ হৈ 
ফাসিতে দিয়েছি জীবন, মরতে পিছপাও নই 
গৃহকলহকে দুরে ঠেলে এসে একজোট হই 


চাঁপ। পিদ্ুতে খেলে ষমণ বজমুষল ; 
অভুক্তাপর মুতদহ ; চোরগুদামে ফসল 
বঞ্চায় মাথ। উচু রাখি ; জানি যান কুশল! 


হতাশার কালো চক্রাস্তকে বাথ করার 
শপথ আমার ; মৃত্যুর সাথে একটি কড়ার-- 
আম্মদানের ; স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার ! 


চোরাবালি টানে তাদের মুগ্ধ সমাধির দিকে 
ফিরলোনা যারা ; ম্মরণে আমার তারা সব ফিকে 
শুধু ভুলিনীকো' ক্রান্তিকীলের সাথী সঙ্গীকে | 





৮৮৭৭ ধুলে।-ওডানেনর দ্রীলে, ভাই 
মিও ছিলাম একজন ; আজ প্রাণপণে তা 


ভীরুতার মুখে লাথি স্্রের লাগ ঝাণ্ড ওঠাই 


পষ্টা পদ্ক্তি অশুদ্ধ গুদ ৬ 
১ ৭ ঘুবে 'ছুব 1) 
২ ১১ 'ভাষা ভাঙ% 
্ ৪ ব্স ব্ভস 
৭ চাষী চাব। 
৮ ১ শশানে এশাদনে এশানে 
৯ ১৯ দেখ না না] দেষ 
১০ ১৫ পে ফাঁপে 
১৫ ৬ “বন্ষেনবণ বাক্ফোবাণে 
১৯ ৯৪ শোন পর্ব (দশ গৰ 
২১ ১৪ নট 57 
১২ টি খালানাব তবোষাল 
২৩ ৭ অশান্ত সশ্স 
২৬ ৮৮ প্লেকার কেকা 
১৭ ২৭ দোস্ত গ্রতাপে দোগ প্রতাপ 
২৯ ১ উন্ভম পুকষ উন্ভব প্ুকৰ 
৩৩ ৭১ ঢখহর| 25খভব। 
৩৪ ১০. হাতে ভাত 
০ ৫ শষ (পাসে 
০৩ ১৬ শ্মি জমিন 
০৯ ১১ “নত শাস্তি 
৪৭ ৪ দ্ন দন 


* এই আশ্বিনে কবিতাটি পঞ্চদশ পর্ণক্তির পব নিন্মোক্ত পংক্তিটি 
হবে £ কষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাপে? | 
1 'শ্ফছুলিংগ” কবিতাব পঞ্চম পংক্তি এই রকম হবে : 
একা নই আছে সঙ্গে পাথুবে পেশি হাজার । 


৫৮ 


